
হযরত আলীর (আ.) েখলাফেতর অকাট্য প্রমাণসসমূহ
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দশম িহজরীেত িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)এর আহবােন সাড়া িদেয় লােখা মুসলমান মক্কায় হজ্বব্রত পালন করেত
যান। মিদনায় িহজরেতর পর এিটই িছল রাসূেলর প্রথম হজ্ব। শুধু প্রথম নয়, তাঁর েশষ হজ্বও এিট। ওই হজ্েবর িকছু
িদন পরই িবশ্েবর সর্বশ্েরষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইন্েতকাল কেরন। মক্কার পেথ রাসূেলেখাদা (সা.)-র
সফরসঙ্গী হওয়ার জন্য িবপুল সংখ্যক মুসলমান মিদনায় জেড়া হন। রাসূেলর এ হজ্বেক নানা নােম অিভিহত করা হয়। এর

মধ্েয হুজ্জাতুল িবদা, হুজ্জাতুল ইসলাম, হুজ্জাতুল বালাগ, হুজ্জাতুল কামাল ও হুজ্জাতুত তামাম অন্যতম।

মহানবী(সা.) ২৪ অথবা ২৫ েশ জ্িবলকাদ শিনবার হজ্বব্রত পালেনর উদ্েদশ্েয মিদনা েথেক পােয় েহঁেট মক্কার পেথ
রওনা হন। ১৮ই জ্িবলহজ্ব বৃহস্পিতবার হজ্ব েশেষ মিদনায় েফরার পেথ রাসূল (সা.) যখন জুহফা'র কাছাকািছ গাদীের
খুম নামক স্থােন েপৗঁছান,  িঠক তখিন রাসূেলর কােছ ওিহ নািজল হয়। িজব্রাইল (আ.)  আল্লাহর পক্ষ েথেক রাসূলেক

,উদ্েদশ্য কের বেলন

هَا الرسُولُ بَلغْ مَا أنُزلَِ إلَِيْكَ مِن ربكَ ۖ وَإنِ لمْ تفَْعَلْ فَمَا بَلغْتَ رسَِالََهُ َيَا أ

েহ রাসূল ! েতামার প্রিতপালেকর কাছ েথেক েতামার প্রিত যা অবতীর্ণ হেয়েছ তা তুিম সবার কােছ েপৗঁেছ দাও, যিদ‘
(তা না কর তাহেল েতা তুিম তার বার্তা প্রচার করেল না ।' (সূরা মােয়দা: আয়াত ৬৭

রাসূেল েখাদা (সা.) আল্লাহর িনর্েদশ পাওয়ার পর িতিন সবাইেক সমেবত হেত বলেলন। চলার পেথ যারা িকছুটা এিগেয়
িগেয়িছেলন  তারা  েপছেন  িফের  আেসন।  আর  যারা  েপছেন  িছেলন  তারা  এিগেয়  এেস  ওই  স্থােন  েথেম  যান।  েরৗদ্রস্নাত
উত্তপ্ত  মরু  হাওয়ায়  সবাই  তখন  ক্লান্ত  অবসন্ন  ।  তারপরও  সবাই  খুবই  মেনােযাগ  সহকাের  অেপক্ষা  করেত  লাগেলন
রাসূেলর বক্তব্য শুনার জন্য। তারা বুঝেত পারেলন,  রাসূল (সা.)  মুসলমানেদর জন্েয নতুন েকােনা িবধান বা িদক

িনর্েদশনা েদেবন ।

ওই  স্থােন  পাঁচিট  পুরেনা  গাছ  িছল।  রাসূেলর  িনর্েদেশ  গােছর  িনেচর  জায়গাটুকু  পিরস্কার  করা  হেলা।  এরপর
সাহািবরা  েসখােন  চােদায়া  টািনেয়  িদেলন।  েজাহেরর  আজান  েদয়ার  পর  মহানবী  সবাইেক  িনেয়  েসখােন  নামাজ  আদায়



করেলন।  এরপর  উেটর  িজনেক  মঞ্েচর  মত  কের  তােত  আেরাহণ  করেলন  এবং  সমেবত  সবাইেক  উদ্েদশ্য  কের  বলেলন,  'সমস্ত
প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুর আলািমেনর। আমরা তারই সাহায্য চাই ও তার ওপরই ঈমান এেনিছ। তার ওপরই
আমােদর ভরসা। েকবল িতিনই িবভ্রান্তেদরেক সৎ পেথ পিরচালনা করার ক্ষমতা রােখন। আর আল্লাহ যােক িদকিনর্েদশনা
েদন, িতিন েযন িবভ্রান্তকারীেত পিরণত না হন। আিম এ সাক্ষ্য িদচ্িছ েয, িতিন ছাড়া আর েকউ উপাসনার েযাগ্য নয়
এবং মুহাম্মদ হচ্েছ তার বান্দা ও  প্রিতিনিধ। দয়াময় ও  মহাজ্ঞানী আল্লাহই আমােক এ  সংবাদ িদেয়েছন েয,  আমার
ইহকালীন জীবেনর েময়াদ েশষ হেয় এেসেছ, অিচেরই আমার জীবেনর অবসান ঘটেব, মহান সৃষ্িটকর্তার ডােক সাড়া িদেয় এ
জগত  েছেড়  চেল  েযেত  হেব  আমােক।  আমার  ও  আপনােদর  ওপর  েযসব  িবষয়  অর্িপত  হেয়েছ,  েসসব  িবষেয়  আমরা  সবাই

'?দািয়ত্বশীল।  আপনােদর  িক  অিভমত

এ সময় সবাই উচ্চস্বের বেল ওেঠন, 'আমরা এ সাক্ষ্য িদচ্িছ েয, বার্তা েপৗঁেছ েদয়া, কল্যাণকািমতা তথা দািয়ত্ব
'পালেনর ক্েষত্ের আপিন েকােনা ধরেনর অবেহলা কেরনিন। আল্লাহ আপনােক পুরস্কৃত করেবন।

এ  সময়  রাসূল  (সা.)  বেলন,  'আপনারা  িক  এ  সাক্ষ্য  িদচ্েছন  েয-আল্লাহ  এক  ও  অদ্িবতীয়,  মুহাম্মদ  তাঁর  বান্দা  ও
রাসূল  এবং  েবেহশত,  েদাজখ,  মৃত্যু  ও  িকয়ামেতর  িবষেয়  কােরা  েকােনা  সন্েদহ  েনই।  এ  ছাড়া,  আল্লাহ  মৃতেদরেক

'?পুণরায় জীিবত করেবন

উত্তের সবাই সমস্বের বেলন-'হ্যা আমরা এ  সত্েযর ব্যাপাের সাক্ষ্য িদচ্িছ।'  এরপর রাসূল (সা.)  সৃষ্িটকর্তার
'উদ্েদেশ বেলন, 'েহ আল্লাহ আপিনেতা েদখেতই পাচ্েছন।

এরপর রাসূল (সা.) বেলন, 'আিম আপনােদর আেগ হাউেজ কাউসাের প্রেবশ করেবা। এরপর আপনারা েসখােন প্রেবশ করেবন এবং
আমার পােশ অবস্থান েনেবন। সানা ও বসরার মধ্েয েয দূরত্ব,আমার হাউেজ কাউেসর প্রশস্ত হেব েস পিরমাণ। েসখােন

'থাকেব তারকারািজ এবং রুপার পাত্র।

এরপর  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  সবার  উদ্েদেশ  বেলন,  'মূল্যবান  ও  সম্মািনত  েয  দুিট  িজিনস  আপনােদর  কােছ
েরেখ যাচ্িছ, আপনারা কীভােব তা েমেন চেলন, তা আিম েদখেত চাই।' এ সময় সবাই সমস্বের বেল ওেঠন, 'েহ রাসূলুল্লাহ,

'?ওই দু'িট মূল্যবান ও সম্মািনত িজিনস কী

রাসূল (সা.) বলেলন, আিম েতামােদর জন্য অিত মূল্যবান দুিট বস্তু েরেখ যাচ্িছ। একিট হচ্েছ আল্লাহর িকতাব আল
কুরআন আর অপরিট হচ্েছ আমার পিবত্র আহেল বাইত। যিদ েতামরা এ দুেটােক শক্ত কের আকেড় ধর তেব কখেনাই পথ ভ্রষ্ট
হেব  না।  এ  হািদসিট  সামান্য  শব্েদর  তারতম্যেভেদ  িবিভন্ন  িবশুদ্ধ  সূত্ের  বর্িণত  হেয়েছ।  তন্মধ্েয  উল্েলখ
েযাগ্য  হচ্েছ-  সিহহ  মুসিলম,  ৭ম  খণ্ড,  পৃ:-১২২,  দারুল  িযল,  ৈবরুত;  সিহহ  িতরিমিয,  ৫ম  খণ্ড,  পৃ:-৬৬৩,  ৈবরুত;
মুসনােদ আহমাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ:-১৪, ৈবরুত; কানযুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃ:-১৮৭; মুসতাদরােক হােকম, ৩য় খণ্ড, পৃ:-১৪৮,

ৈবরুত।

এরপর আল্লাহর রাসূল (সা.) আলী (আ.)এর হাত উত্েতালন কেরন। এ সময় তােদর বগেলর িনচ েথেক এক ঝলক শুভ্রতা ফুেট ওেঠ
এবং সবাই তা েদখেত পায়। এরপর রাসূল (সা.) বেলন, “মহান আল্লাহ হচ্েছন আমার ওিল এবং রক্ষণােবক্ষণকারী । আিম
হচ্িছ  মুিমন-িবশ্বাসীেদর  ওিল  ও  অিভভাবক,আর  আিম  যার  েনতা  ও  অিভভাবক,  আলীও  তার  েনতা  ও  অিভভাবক।'  এরপর  িতিন



েদায়া কেরন। রাসূল (সা.) বেলন, 'েহ আল্লাহ ! েয আলীেক বন্ধু মেন কের তুিম তােক দয়া ও অনুগ্রহ কেরা, আর েয আলীর
”সােথ শত্রুতা কের, তুিম তার প্রিত একই মেনাভাব েপাষণ কেরা।

িবশ্বনবী  এসব  বার্তা  অন্যেদর  কােছ  েপৗঁেছ  িদেত  উপস্িথত  সবার  প্রিত  িনর্েদশ  েদন।  তখনও  সমেবত  হাজীরা  ওই
স্থান ত্যাগ কেরনিন। এরই মধ্েয হযরত িজব্রাঈল (আ.) আল্লাহর বাণী অবিতর্ণ হেলন, মহান রাব্বুল আলািমন ইরশাদ

-:কেরেছন

আজ  েতামােদর  জন্য  েতামােদর  দ্বীন  পূর্ণাঙ্গ  করলাম,  েতামােদর  প্রিত  আমার  অনুগ্রহ  সম্পূর্ণ  করলাম  এবং'
(ইসলামেক  েতামােদর  দ্বীন  বা  জীবন  িবধান  িহেসেব  মেনানীত  করলাম।'  (  সূরা  মােয়দা;  আয়াত-৩

এই হাদীসিট িবিভন্ন তাফসীরকারক ও মুফাসসীরগণ তােদর িনজ িনজ গ্রন্েথ বর্ণনা কেরেছন। তন্মধ্য িকছু গ্রন্েথর
নাম এখােন উল্েলখ করা হল। সিহহ মুসিলম, ২য় খণ্ড, পৃ:-৩৬২; সিহহ িতরিমিয, হাদীস নং:-৪০৭৮; মুসনােদ আহমাদ, ২য় 
খণ্ড,  পৃ:-৪১২;  সুনােন  ইবেন  মাজা,  ১ম  খণ্ড,  পৃ:-৪৫;  মুসতাদরােক  হােকম,  ৩য়  খণ্ড,  পৃ:-১১৮;  তািরেখ  ইয়াকুবী,  ২য়
খণ্ড, পৃ:-৪৩; তািরেখ তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ:-৪২৯; সুনােন নাসাই, ৫ম খণ্ড, পৃ:-১৩২; আল মুসনাদ আল-জােম, ৩য় খণ্ড,
পৃ:-৯২; আল মুজাম আল-কািবর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:-১৬; কানজুল উম্মাল, ১৩ তম খণ্ড, পৃ:-১৬৯; তািরেখ দােমশক, ২য় খণ্ড,

পৃ:-৪৫।

আয়াতিট নািজল হওয়ার পর রাসূল (সা.)বেলন,  'আল্লাহু আকবার। িতিন ধর্মেক পূর্ণাঙ্গ কেরেছন,  অনুগ্রহ সম্পূর্ণ
কেরেছন  এবং  আমার  েরসালাত  ও  আমার  পের  আলীর  েনতৃত্েবর  ওপর  আল্লাহ  সন্তুষ্ট।'  এর  পরপরই  সবাই  আলী(আ.)-েক

অিভনন্দন  জানােত  থােকন।

সবার আেগ আবু বকর ও ওমর  এিগেয় এেস বলেলন, 'েহ আিব তািলেবর সন্তান, েতামােক অিভনন্দন। আজ েতামার ওপর দািয়ত্ব
'এেসেছ। তুিম আমােদর এমনিক সব নারী ও পুরুেষর অিভভাবক।

শুধুমাত্র  গাদীরই  প্রথম  পদক্েষপ  নয়  েয,  রাসূল  (সা.)  তার  প্রিতিনিধেক  জনগেণর  সামেন  পিরচয়  কিরেয়েছন।  িতিন
বহুবার  অেনক  অনুষ্ঠােন  তার  ভাষেণ  িবিভন্নভােব  এই  সত্যতার  কথা  মানুষেক  স্মরণ  কিরেয়  িদেয়েছন  এবং  তােক
পরবর্তী  েনতা  িহেসেব  পিরচয়  কিরেয়েছন।  যারা  তার  িনকট  আসা-  যাওয়া  করত  তারা  এই  ইসলামী  রাষ্ট্েরর  উল্িলিখত
ঘটনা েথেক েবখবর িছল না, তারা জানেতন েয, আলী (আ.) রাসূল (সা.)-এর িঠক পরবর্তী খিলফা ও তার সর্বােপক্ষা প্িরয়

এবং সবার েচেয় িনকটবর্তী সাহাবী।

েখলাফেতর িবষয়িট এমন িছল না েয, দশম িহজরী পর্যন্ত িনরব িনস্তব্ধ িছল। রাসূল (সা.)-এর খিলফা বা প্রিতিনিধ
েসিদনই িনর্ধািরত হেয়েছ েযিদন মক্কােত ইসলাম আত্মপ্রকাশ কেরেছ।

গাদীেরর হাদীস ছাড়াও অন্য েয সকল প্রমাণািদ সরাসির সুস্পষ্টভােব আলীর (আ.) েখলাফত ও েনতৃত্বেক প্রমাণ কের
তার সংখ্যা এত েবশী েয যিদ আমরা তা উল্েলখ করেত চাই তাহেল শুধু েসগুিলই একটা বড় গ্রন্েথর রূপলাভ করেব। তাই

এখােন সামান্য কেয়কিটর উল্েলখ কেরই ক্ষান্ত থাকব।

প্রথেমই বলা দরকার েয,  যিদও মুসিলম সমাজ রাসূল (সা.)-এর ইন্েতকােলর পর েনতা িনর্ধারেণর ক্েষত্ের ভ্রান্ত



পেথ িগেয়িছল ও রাসূল (সা.)-এর প্রকৃত খিলফােক ২৫ বছর (পিচশঁ বছর) ধের শাসনকার্য হেত দূের েরেখিছল, িকন্তু
এেত তার সত্ত্বাগত মর্যাদার মূল্য িবন্দু পিরমাণও কেম িন; বরং তারা িনেজরাই একজন িনষ্পাপ বা মাসুম েনতা হেত
বঞ্িচত হেয়েছ এবং উম্মতেকও বঞ্িচত কেরেছ। কারণ, তার মান-মর্যাদা বাহ্িযক েখলাফেতর সােথ সম্পৃক্ত িছল না,
বরং েখলাফেতর পদিট স্বয়ং আলীর (আ.) দািয়ত্বভােরর সােথ সম্পৃক্ত িছল। অর্থাৎ যখনই িতিন ব্যতীত অন্য েকউ এই
পেদ আসীন হেয়েছন তখনই এই পদ বা আসনিটর অধঃপতন ঘেটেছ। আর শুধুমাত্র তখনই তা প্রকৃত মর্যাদায় েপৗেছেছ যখন আলী

(আ.) তার উপর সমাসীন হেয়েছন। বর্িণত হেয়েছঃ

যখন আিমরুল মু’িমনীন আলী (আ.) কুফা শহের প্রেবশ করেলন, তখন এক ব্যক্িত সামেন এেস বললঃ আল্লাহর কসম েহ আিমরুল
মু’িমনীন!  েখলাফতই আপনার মাধ্যেম সুেশািভত ও েসৗন্দর্যমন্িডত হেয়েছ,  এমন নয় েয আপিন ঐ েখলাফেতর মাধ্যেম।
আপনার  কারেণই  এই  পদিট  মর্যাদার  উচ্চ  স্তের  েপৗেছেছ,  এমন  নয়  েয  আপিন  ঐ  পেদর  কারেণ  উচ্চস্তের  েপৗেছেছন।

েখলাফতই আপনার মুখােপক্ষী হেয়িছল না আপিন তার পিত।

আহমাদ ইবেন হাম্বােলর পুত্র আব্দুল্লাহ বেলেছনঃ একিদন আমার িপতার িনকট বেসিছলাম। কুফার অিধবাসী একদল েলাক
প্রেবশ  করেলা  ও  খিলফােদর  েখলাফত  সম্পর্েক  আেলাচনা  করেলা;  িকন্তু  আলীর  েখলাফত  সম্পর্েক  কথা-বার্তা  একটু
দীর্ঘািয়ত  হল।  আমার  িপতা  মাথা  উচু  কের  বলেলনঃ  েতামরা  আর  কত  আলী  ও  তার  েখলাফত  (শাসনকর্তৃত্ব)  সম্পর্েক

আেলাচনা করেত চাও! েখলাফত আলীেক সুেশািভত কেরিন বরং আলীই েখলাফতেক েসৗন্দ্রর্য্য দান কেরেছন।

(১. ইয়াওমদুদার’র হাদীস (প্রথম দাওয়ােতর হাদীস

রাসূল  (সা.)-এর  েখলাফত  ও  ইসলামী  রাষ্ট্েরর  েনতৃত্েবর  িবষয়িট  এমন  েকান  িবষয়  িছল  না  েয,  রাসূল  (সা.)  তার
জীবেনর  েশষ  িদন  পর্যন্ত  এটােক  (েখলাফত)  অব্যক্ত  রাখেবন  আর  ইসলামী  সমােজর  দািয়ত্ব-কর্তব্যেক  ঐ  ক্েষত্ের
স্পষ্ট করেবন না। রাসূল (সা.) েযিদন তার েরসালােতর দািয়ত্বেক প্রকাশ্েয েঘাষণার িনর্েদশ েপেয়েছন, েসিদনই

িতিন দািয়ত্বপ্রাপ্ত হেয়েছন স্বীয় স্থলািভিষক্তেকও পিরচয় কিরেয় েদওয়ার।

-পিবত্র েকারআেনর এই আয়াত

(وَأنَْذِرْ عَشِرََكَ الأْقَْربَِنَ)

(অর্থাৎ “েতামার িনকটাত্মীয়গণেক সতর্ক কের দাও” (সূরা আশ শুয়ারা

যখন  িতিন  নবূয়্যতী  দািয়ত্ব  গ্রহেণর  তৃতীয়  বর্েষ  পদার্পণ  করেলন,  আলীেক  ডাকেলন  ও  বলেলনঃ  “আল্লাহ  আমােক
িনর্েদশ িদেয়েছন েযন আিম আমার িনকটাত্মীয়েদরেক ইসলােমর দাওয়াত িদই। তুিম িকছু খাবার ৈতরী কর ও িকছু দুধ
সংগ্রহ কর এবং আব্দুল েমাত্তািলেবর সন্তান্তানেদরেক দাওয়াত দাও যােত আিম আমার দািয়ত্বিট পালন করেত পাির।”
হযরত আলী (আ.) বেলেছনঃ আিম আব্দুল েমাত্তািলব বংেশর প্রায় চল্িলশজন গণ্য-মান্য ব্যক্িতেক দাওয়াত করলাম ও
েয  খাবার  ৈতরী  কেরিছলাম  েসটা  সামেন  রাখলাম।  তারা  েস  খাবার  েখল  এবং  দুধ  পান  করল;  িকন্তু  খাবার  ও  দুধ  িঠক
পূর্েবর পিরমােণই অবিশষ্ট রেয় েগল। যখন রাসূল (সা.) তােদর সােথ কথা বলেত চাইেলন, আবু লাহাব বললঃ মুহাম্মদ
েতামােদরেক যাদু কেরেছ, একথা বেল অনুষ্ঠান েভঙ্েগ িদল। পেরর িদন িতিন আবার িনর্েদশ িদেলন তােদরেক দাওয়াত



েদওয়ার জন্েয এবং খাবার ও দুধ প্রস্তুত করার জন্েয। তােদর খাদ্য গ্রহণ েশষ হওয়ার সােথ সােথই রাসূল (সা.)
মুখ খুলেলন ও বলেলনঃ “েহ আব্দুল েমাত্তািলেবর সন্তানগন! আল্লাহর কসম; এই আরেব আিম এমন েকান যুবকেক েদিখ িন
েয, স্বীয় েগাত্েরর জন্য আিম যা এেনিছ তার েচেয় উত্তম িকছু িনেয় এেসেছ। আিম েতামােদর জন্য ইহকাল ও পরকােলর
কল্যাণ িনেয় এেসিছ এবং আমার আল্লাহ বেলেছন েযন আিম েতামােদরেক েসই পেথ আহবান কির। েতামােদর মােঝ েক আেছ েয,
এই  কােজর  জন্য  আমােক  সাহায্য  করেব।  আিম  (আলী)  েস  সময়  উপস্িথতেদর  মধ্েয  সবার  েচেয়  কম  বয়সী  (তরুন)  িছলাম
বললামঃ েহ আল্লাহর রাসূল! আিম আপনােক সাহায্য করব। িতিন আমার ঘােড় হাত িদেয় বলেলনঃ েতামােদর মধ্েয এ আমার
ভাই, ওসী (দািয়ত্বপ্রাপ্ত প্রিতিনিধ) ও খিলফা বা স্থলািভিষক্ত তার কথা েশান ও তার আনুগত কর। তখন অনুষ্ঠােনর
সকেলরই  উেঠ  দাড়ােলা  ও  হাসেত  হাসেত  আবু  তািলবেক  বললঃ  েতামােক  িনর্েদশ  িদচ্েছ  েয,  তুিম  েতামার  েছেল  আলীর

”আনুগত কর।

অপর  এক  বর্ণনা  মেত  রাসূল  (সা.)  িতনবার  এই  প্রস্তাব  পুনরাবৃত্িত  কেরিছেলন।  িকন্তু  প্রত্েযকবার  আলী  (আ.)
ব্যতীত অন্য েকউ তার প্রস্তােব সম্মিত জানায় িন।

(২. মানিযলাত’র হাদীস (পদ মর্যাদার হাদীস

অপর  একিট  হাদীস  েযটা  আলীর  (আ.)  েখলাফেতর  পক্েষ  প্রমাণ  বহন  কের  তা  হচ্েছ  মানিযলােতর  হাদীস  (পদ  মর্যাদার
হাদীস)।  রাসূল  (সা.)-এর  বর্িণত  হাদীসসমূেহর  মধ্েয  মানিযলােতর  হাদীস  হচ্েছ  রাসূল  (সা.)-এর  েথেক  বর্িণত
প্রিসদ্ধতম  হাদীসসমূেহর  অন্যতম  এবং  অেনক  সাহাবীই  এই  হাদীসিট  বর্ণনা  কেরেছন।  ইবেন  আসািকর  তার  “তািরেখ
দােমশক”  শীর্ষক  গ্রন্েথ  ৩২  জন  সাহাবী  েথেক  এ  হাদীসিট  সূত্র  সহকাের  বর্ণনা  কেরেছন।  বর্ণনাধারা  এবং
পািরপার্শ্িবক  প্রমাণসমূহ  েথেক  েবাঝা  যায়  এই  পিবত্র  বাণীিট  রাসূল  (সা.)  িবিভন্ন  প্েরক্ষাপেট  কেয়কবার

ব্যক্ত  কেরেছন,  িকন্তু  প্রিসদ্ধতম  স্থান  হল  তাবুেকর  যুদ্েধর  সময়।

তাবুেকর  যুদ্েধর  সময়  রাসূল  (সা.)  স্বয়ং  ৈসন্যেদর  েনতৃত্েবর  দািয়ত্বভার  কােধ  িনেয়  মদীনা  হেত  েবর  হেলন  ও
আলীেক মদীনায় তার স্থলািভিষক্ত িহেসেব রাখেলন। এিটই একমাত্র যুদ্ধ িছল েয  যুদ্েধ আলী (আ.)  রাসূেলর (সা.)
সােথ িছেলন না, আর েস কারেণই তার জন্য মদীনায় থাকাটা একটু কিঠন হচ্িছল। রাসূল (সা.) রণাঙ্গেনর পেথ যাত্রা
শুরু  করেলন।  ৈসন্যদল  যখন  যাত্রা  শুরু  কেরেছ  িঠক  তখনই  িতিন  (আলী)  রাসূল  (সা.)-এর  িনকট  িগেয়  বলেলনঃ  আমােক

?আপিন এই িশশু আর নারীেদর সােথ মদীনায় েরেখ যাচ্েছন

তখন রাসূল (সা.) তার উত্তের বলেলনঃ

اما ترضی أن کون منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نی بعدی

”আমা তারজা আন তাকুনা িমন্িন িব মানিযলািত হারুনা িমন মুসা ইল্লা আন্নাহু লা নাবীয়্যা বা’দী।

অর্থাৎ  তুিম  িক  এেত  সন্তুষ্ট  নও  েয,  আমার  সােথ  েতামার  সম্পর্ক  িঠক  েতমন  েযমনিট  মুসার  সােথ  হারুেনর  িছল?
শুধু এতটুকু পার্থক্য েয আমার পের আর নবী আসেব না। পিবত্র েকারআেন এভােব বর্িণত হেয়েছ েয হযরত মুসার (আ.)
সােথ  হযরত  হারুেনর  (আ.)  সম্পর্ক  িছল  পাচঁ  িদক  েথেকঃ  ১.  ভাই,  ২.  নবুয়্যেতর  অংশীদার,  ৩.  উজীর  ও  সাথী,  ৪.



সাহায্যকারী,  ৫.  খিলফা  ও  স্থলািভিষক্ত।

সুতরাং হযরত আলীও (আ.) রাসূল (সা.)-এর সােথ এই পাচিট সম্পর্েকর অিধকারী: কারণ তােক ভাই িহেসেব িনর্ধারণ করার
পর বেলেছনঃ “ইহকাল ও পরকােল তুিমই আমার ভাই,  আল্লাহর বাণী েপৗছােনার ক্েষত্ের তার অংশীদার,  েযমন বেলেছনঃ
আিম এবং আলী ব্যতীত েকউ েযন আমার বাণী প্রচার না কের”। তার উজীর কারণ, িতিন িনেজ বেলেছনঃ আলী আমার উজীর। তার
সাহায্যকারী  েযমনঃ  আল্লাহ  তােক  আলীর  (আ.)  দ্বারা  সাহায্য  কেরেছন,  ও  তার  খিলফাঃ  কারণ,  িতিন  স্বয়ং  তােক

স্থলািভিষক্ত  িহেসেব  িনর্বাচন  কেরেছন।

৩. উত্তরািধকােরর ও প্রিতিনিধত্েবর হাদীস

রাসূল (সা.) বেলেছনঃ

لکل نی وصیّ و وارث و إنّ علیا وصی و وارثی

অর্থাৎ প্রত্েযক নবীরই ওসী বা প্রিতিনিধ ও উত্তরািধকারী আেছ আমার প্রিতিনিধ ও উত্তরািধকারী হল আলী।

আেরা বেলনঃ

أناّ نی هذه الامة و علی وصی فی عترتی و اهل بیتی و أمتی من بعدی

অর্থাৎ  আিম  এই  উম্মেতর  (জািতর)  নবী  আর  আলী  হচ্েছ  আমার  পের  আমার  পিরবােরর  ও  উম্মেতর  মধ্েয  আমার  ওসী  বা
প্রিতিনিধ।

িতিন বেলনঃ

علی أخی و وزری و وارثی و وصی و خلیفتی فی أمتی

অর্থাৎ আমার উম্মেতর মধ্েয আলীই আমার ভাই, আমার সহেযািগ উজীর, উত্তরািধকারী, প্রিতিনিধ ও আমার খিলফা।

এই হাদীসসমূেহ ওসী (প্রিতিনিধ) ও উত্তরািধকারী এ দু’িট িশেরানামেক েবশী গুরুত্ব েদওয়া হেয়েছ। আর ঐ দু’িটর
প্রতেকিটই আিমরুল মু’িমনীন আলীর (আ.) েখলাফতেকই প্রমাণ কের।

ওসী বা প্রিতিনিধ

ওসী বা প্রিতিনিধ তােকই বলা হয় িযিন সমস্ত দায়-দািয়ত্েবর ক্েষত্ের অিসয়তকারীর অনুরূপ অর্থাৎ যা িকছুর উপর
অিসয়তকারীর  অিধকার  ও  ক্ষমতা  িছল  ওসীর  বা  প্রিতিনিধরও  তার  সবিকছুর  উপর  অিধকার  ও  ক্ষমতা  রেয়েছ  এবং  তা
ব্যবহার করেত পারেবন; শুধুমাত্র ঐ ক্েষত্র ছাড়া েয ক্েষত্ের িতিন িনর্িদষ্টভােব তােক অিসয়ত করেবন েয,  এই

ক্েষত্ের শুধুমাত্র িনর্ধািরত সীমা পর্যন্ত তার ব্যবহােরর অিধকার আেছ।

এই হাদীেস রাসূল (সা.) আলীেক (আ.) অিসয়েতর ক্েষত্ের দািয়ত্বেক সীিমত কেরন িন বরং তােক িনঃশর্তভােব ওসী বা



প্রিতিনিধ িনেয়াগ কেরেছন; অর্থাৎ িতিন রাসূল (সা.)-এর সকল কােজর ক্েষত্ের হস্তক্েষপ করেত পারেবন। অন্যভােব
বলা যায়, রাসূল (সা.)-এর অধীেন যা িকছু আেছ তার সবিকছুেত আলীর (আ.) অিধকার আেছ আর এটাই হচ্েছ েখলাফেতর প্রকৃত

অর্থ।

উত্তরািধকারী

উত্তরািধকারী  শব্দিট  শুেন  প্রথম  েয  িচত্রিট  মাথায়  আেস  তা  হচ্েছ-  উত্তরািধকারী  ব্যক্িত,  উত্তরািধকারী
মেনানীতকারীর  সমস্ত  সম্পত্িতর  মািলক  হয়;  িকন্তু  আলী  (আ.)  শরীয়েতর  দৃষ্িটেত  রাসূল  (সা.)-এর  সম্পেদর
উত্তরািধকারী  িছেলন  না।  েকননা,  ইমািময়া  িফকাহ্  শাস্ত্েরর  আইন  অনুযায়ী  মৃেতর  যখন  েকান  সন্তান  থােক,  তখন
অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সম্পেদর উত্তরািধকারী হয় না (সন্তানগণ সম্পেদর প্রথম পর্যােয়র উত্তরািধকারী, তারপর
অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন) আর আমরা জািন েয, রাসূল (সা.) তার জীবদ্দশায় সন্তান েরেখ িগেয়িছেলন। ফািতমা জাহরা
(সালাঃ) তার (রাসূেলর) ইন্েতকােলর পেরও কমপক্েষ ৭৫ িদন জীিবত িছেলন,  তাছাড়াও রাসূল (সা.)-এর সহধর্িমনীগণ,
যারা সম্পেদর এক অষ্টাংেশর অিধকারীিন িছেলন, তারা সকেলরই জীিবত িছেলন। যিদ এ িবষয়গুিলেক উেপক্ষা কির তবুও
আলী  (আ.)  রাসূল  (সা.)-এর  চাচােতা  ভাই  আর  চাচােতা  ভাই  তৃতীয়  পর্যােয়  িগেয়  উত্তরািধকার  পায়  এবং  আমরা  জািন
রাসূল  (সা.)-এর  চাচা  আব্বাস  তার  (সা.)  মৃত্যুর  পরও  জীিবত  িছেলন  আর  চাচা  হচ্েছ  দ্িবতীয়  পর্যােয়র

উত্তরািধকারী  বা  ওয়ািরশ।

িকন্তু আহেল সুন্নােতর িফকাহশাস্ত্র অনুযায়ী, স্ত্রীগণেক তােদর অংশ (১/৮) েদওয়ার পর সম্পদেক দুইভােগ ভাগ
করা  হেয়  থােকঃ  েস  অনুযায়ী  তার  এক  অংশ  পােব  হযরত  ফািতমা  জাহরা  (সা.)  িযিন  রাসূল  (সা.)-এর  একমাত্র  কন্যা
িছেলন। অপর অংশিট েযটা তার অংেশর বাইের, েসটা তার (সা.) চাচা আব্বােসর িদেক বর্তায়। সুতরাং, আিমরুল মু’িমনীন
হযরত  আলী  (আ.)  েকানভােবই  রাসূল  (সা.)-এর  সম্পেদর  উত্তরািধকারী  হেত  পােরন  না।  অপরিদেক  েযেহতু  রাসূল  (সা.)
সরাসির  তােক  উত্তরািধকারী  মেনানীত  কেরেছন,  তাই  অবশ্যই  এই  হাদীেস  “এরস”  বা  উত্তরািধকােরর  িবষয়িট  সম্পদ
িভন্ন  অন্যিকছুেক  বুঝায়।  স্বাভািবকভােবই  এই  হাদীেস  উত্তরািধকােরর  িবষয়িট  রাসূল  (সা.)-এর  আধ্যাত্িমক  ও
সামািজক  মর্যাদার  সােথ  সংশ্িলষ্ট  এবং  আলী  (আ.)  রাসূল  (সা.)-এর  জ্ঞান  ও  সুন্নােতর  উত্তরািধকারী  আর  েসই

দিলেলর  িভত্িতেতই  িতিন  তার  (সা.)  খিলফা  বা  প্রিতিনিধ।

রাসূল (সা.) আলীেক (আ.) বেলেছনঃ “তুিম আমার ভাই ও উত্তরািধকারী”। আলী (আ.) বেলনঃ েহ আল্লাহর রাসূল! আিম আপনার
কাছ  েথেক  উত্তরািধকারী  িহেসেব  িক  পাব?  রাসূল  (সা.)  বলেলনঃ  “ঐ  সকল  িজিনস  যা  আমার  পূর্ববর্তী  নবীগণ
উত্তরািধকার িহেসেব েরেখ েগেছন।” িজজ্েঞস করেলনঃ “তারাঁ িক িজিনস উত্তরািধকার িহেসেব েরেখ েগেছন?” িতিন
বলেলনঃ  আল্লাহর  িকতাব  ও  নবীেদর  সুন্নাত।”  আিমরুল  মু’িমনীন  আলী  (আ.)  িনেজও  বেলেছনঃ  আিম  রাসূল  (সা.)-এর

জ্ঞােনর  উত্তরািধকারী।

৪. মু’িমনেদর পৃষ্ঠেপাষক হচ্েছ আলী

রাসূল (সা.)  যখনই এমন েকান ব্যক্িতর সােথ সাক্ষাত করেতন েয,  আলীর (আ.)  সােথ েয কারেণই েহাক দ্বন্দ সৃষ্িট
কেরেছ  বা  যিদ  েকউ  মূর্খতার  বেশ  আলী  (আ.)  সম্পর্েক  েকউ  রাসূল  (সা.)-এর  িনকট  অিভেযাগ  করেতা,  িতিন  তােদরেক

বলেতনঃ



ما تریدون من علی إنّ علیا منیّ و أنا منه و هو ولیّ کل مؤمن بعدی

অর্থাৎ  আলীর  সম্পর্েক  েতামরা  িক  বলেত  চাও  েস  আমা  হেত  আর  আিম  তার  েথেক।  আমার  পের  আলীই  প্রত্েযক  মু’িমেনর
ওয়ালী বা পৃষ্ঠেপাষক (অিভভাবক)।

যিদও বাক্েয ব্যবহৃত “ওয়ালী” শব্দিটর অেনকগুেলা আিভধািনক অর্থ রেয়েছ, তারপেরও এই হাদীেস েনতা, পৃষ্ঠেপাষক
বা অিভভাবক ব্যতীত অন্য েকান অর্েথ ব্যবহার হয়িন; এই হাদীেস “আমার পের” শব্দিটই উক্ত মতেক স্বীকৃিত প্রদান
কের।  কারণ,  যিদ  “ওয়ালী”  শব্েদর  উদ্েদশ্য  বন্ধুত্ব  ,  বন্ধু,  সাথী,  প্রিতেবশী,  একই  শপথ  গ্রহণকারী,  এ  ধরেনর
অর্থই হত তাহেল “রাসূল (সা.)-এর পের” েয সমেয়র প্রিত িবেশষ ইঙ্িগত করা হেয়েছ তার দরকার িছল না, কারণ তার (সা.)

জীবদ্দশায়ই িতিন (আলী) ঐরূপ িছেলন।

৫. রাসূল (সা.)-এর বাণীেত আলীর (আ.) পৃষ্ঠেপাষকতা বা অিভভাবকত্বেক েমেন েনওয়ার সুফেলর কথা

যখনই সাহাবীগণ রাসূল (সা.)-এর পের তার খিলফা বা প্রিতিনিধ ও ইসলামী রাষ্ট্র েনতা সম্পর্েক তার (সা.) সােথ
কথা বলেতন, তখনই িতিন (েকান েকান হাদীস অনুযায়ী দীর্ঘশ্বাস েফলেতন) আলীর (আ.) পৃষ্ঠেপাষকতা বা অিভভাবকত্ব

েমেন েনওয়ার সুফল সম্পর্েক বক্তব্য িদেতন।

িতিন বলেতনঃ

ان و لیتموها علیا وجدتموه هادیا مهدیا یسلک بکم علی الطرق المسقیم

অর্থাৎ  যিদ  েখলাফতেক  আলীর  হােত  তুেল  দাও,  তাহেল  েদখেব  েয,  েহদায়াত  প্রাপ্ত  ও  েহদায়াতকারী  িহসােব  েস
েতামােদরেক  সিঠক  পেথ  পিরচালনা  করেছ।

اما والذی نفسی بیده لئن اطاعوه لیدخلن الجنه اجمعن اکتعن

অর্থাৎ তার শপথ যার হােত আমার প্রাণ আেছ! যারা আলীর আনুগত্য করেব তারা সকেলই েবেহশেত প্রেবশ করেব।

ان تستخلفوا علیا و لا اراکم فاعلن تجدوه هادیا مهدیا یحملکم علی المحجه البیضا

 

অর্থাৎ যিদ েতামরা আলীেক খিলফা বা প্রিতিনিধ িহেসেব েমেন নাও,  তাহেল (আমার মেন হয় না েতামরা এমনিট করেব)
েদখেব েয, েস সিঠক পথপ্রাপ্ত ও পথপ্রদর্শক, েয েতামােদরেক সিঠক পেথ পিরচািলত করেব।

৬. আলী (আ.)-এর িনর্ধািরত েখলাফত

ইিতপূর্েবও গাদীেরর হাদীেসর ব্যাখ্যায় বেলিছ েয,  আলীেক পিরচয় করােনার িবষয়িট আল্লাহর িনর্েদেশই হেয়িছল;
এখন এমন একিট হাদীস তুেল ধরব যা ঐ িবষয়িটর সত্যতা প্রমাণ করেব।



রাসূল (সা.) হেত বর্িণত আেছ েয, শেব েমরােজ (ঊর্ধ্বগমেনর রােত) যখন আিম ৈনকট্েযর প্রান্ত সীমােত েপৗছালাম ও
আল্লাহর  সম্মুেখ  দণ্ডায়মান  হলাম,  িতিন  বলেলনঃ  েহ  মুহাম্মদ!  আিম  জবাব  িদলামঃ  লাব্বাইক  (আিম  হািজর)।  িতিন

?বলেলনঃ আপিন িক আমার বান্দােদরেক পরীক্ষা কের েদেখেছন েয, তােদর মধ্েয েক সবেচেয় েবশী আমার অনুগত

আিম বললামঃ েহ আল্লাহ তােদর মধ্েয আলীই সবেচেয় েবশী অনুগত।

িতিন বলেলনঃ আপিন সত্যই বেলেছন েহ মুহাম্মদ! আপিন িক স্বীয় খিলফা বা প্রিতিনিধ িনর্ধারণ কেরেছন েয আপনার
?পের আপনার দািয়ত্বগুিল পালন করেব ও আমার বান্দােদরেক যারা েকারআন সম্পর্েক জােন না তােদরেক িশক্ষা িদেব

আিম বললামঃ েহ আল্লাহ! আপিন িনেজই আমার জন্য প্রিতিনিধ িনর্ধারণ কের িদন।

বলেলনঃ  আিম  আলীেক  আপনার  প্রিতিনিধ  িহেসেব  িনর্ধারণ  করলাম;  তােক  আপিন  স্বীয়  প্রিতিনিধ  িহেসেব  িনর্বাচন
করুন।

একইভােব  িতিন  বেলেছনঃ  আল্লাহ  প্রত্েযক  জািতর  জন্য  নবী  িনর্বাচন  কেরেছন  ও  প্রত্েযক  নবীর  জন্য  িনর্ধারণ
কেরেছন তার প্রিতিনিধ। আিম হলাম এই জািতর নবী আর আলী হচ্েছ আমার ভারপ্রাপ্ত বা ওসী।

মুহাম্মদ েরজা জাব্বারান প্রণীত ও মুহাদ্িদস এম,  এ,  রহমান কর্তৃক অনূদীত আহেল সুন্নােতর দৃষ্িটেত গাদীর)
(গ্রন্থ েথেক সংকিলত


